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মার্িসয়া সািহত্য

েশাক,দুঃখ,কান্না  ও  অশ্রু  িবসর্জন  মানুেষর  সহজাত  স্বভাব।  মানব  িশশু  কান্নার  মধ্য  িদেয়ই  পৃিথবীেত  তার
অস্িতত্ব  েঘাষণা  কের  ।  মানব  জীবেন  সুখ-দুঃখ  িনত্য  িদেনর  সহচর।

দুঃখ,েশাক,মাতম মানব জীবনেক গিতময় কের । েবেচ থাকার শক্িত, উৎসাহ ও প্েররণা েযাগায়। মানুেষর প্রিত, মানবতার
প্রিত মমত্বেবাধ জাগ্রত কের । েকােনা েলাক যখন তার পরম পাওয়ার বা ভােলাবাসার েকােনা বস্তুেক িচরতের হািরেয়
েফেল  িকংবা  েকােনা  প্িরয়জেনর  মৃত্যু  ঘেট  তখন  মানুষ  েকবল  কান্নায়  েভঙ্েগ  পেড়না,েস  বুক-মাথা  চাপাড়ায়  এবং
েশাকগাথা  গাইেত  থােক।  েকননা,  প্িরয়জেনর  িবেয়াগ  জ্বালা,  প্িরয়জনেক  হারােনার  েবদনার  কারেণ  সৃষ্ট  অদৃশ্য
েশাককান্নােক  েস  রুখেত  পাের  না।  এমনিক  ইচ্েছ  না  থাকেলও  অনুভূিতর  ভাবােবেগ  মানুষ  িনেজর  অজান্েতই  েকেদ
েফেল।  মানুেষর  েশাক  প্রকােশর  এরূপ  ধারােক  মাতম  বলা  হেয়  থােক।  মাতেমর  সািহত্িযক  বিহঃপ্রকােশ  রিচত

সািহত্যকর্মেক  মার্িসয়া  বলা  হয়।

মার্িসয়ার সংজ্ঞা, উৎপত্িত এবং ক্রমিবকাশ

েকােনা  ট্র্যািজক  বা  েশাকময়  ঘটনা  সম্পর্েক  প্রশংসাসূচক  গান,স্মৃিতচারণমূলক  গাথা  অথবা  কাব্য  রচনা  হেলা
মার্িসয়া সািহত্য। মার্িসয়া আরিব শব্দ। এর আিভধািনক অর্থ েশাক করা,মাতম করা,ক্রন্দন করা-িবলাপ করা। মানব
সভ্যতার  আিদ  েথেক  পৃিথবীর  ইিতহােস  এরূপ  িবলােপর  মাধ্যেম  েশাক  প্রকােশর  রীিত  প্রচিলত  িছল  ।  কারবালা
ট্র্যােজিডেক িঘের পূর্ব যুেগ েগৗরবময় স্মৃিতচারণমূলক পেনর হেত িবশিট েশস্নাক বা েশাকগাথা িলিখত হেল তা

মার্িসয়ার অন্তর্ভুক্ত হেতা। িকন্তু পের মার্িসয়ার অর্েথর পিরবর্তন ঘেট।



৬১  িহজরীেত  কারবালার  মরু  প্রান্তের  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  এবং  অন্যান্য  বীর  শহীদেদর  উদ্েদশ্েয  িলিখত
প্রশংসাসূচক  কিবতাই  িবেশষভােব  মার্িসয়া  নােম  অিভিহত  হয়।

হযরত  ইমাম  হাসান,  ইমাম  েহাসাইন  এবং  অন্যান্য  শহীদােনর  আত্মত্যােগর  বীরত্ব  গাথা  প্রসঙ্েগ  েশাকগীিতই
মার্িসয়ার  রূপ  পিরগ্রহ  কের  ।  প্রখ্যাত  কিব  িনযামী  মার্িসয়ার  সংজ্ঞা  িদেত  িগেয়  বেলেছন  েয,  েকােনা  মৃত
ব্যক্িতর  জীবেনর  গুণ  বর্ণনার  ক্েষত্ের  ছন্েদ  রিচত  িবলাপ  অথবা  দুঃখ  প্রকােশর  নাম  মার্িসয়া  ।  পাশ্চাত্য
মনীষী Hughes বেলেছন, মার্িসয়া কারও শুভযাত্রা উপলক্েষ িবষাদগীিত। িবেশষ কের মুহররম মােস ইমাম হাসান ও
ইমাম েহাসাইেনর আত্মিবসর্জন সম্পর্েক কিবত্ব ছন্েদ েয েশাকগাথা গীত হয় তা-ই মার্িসয়া । কারবালার শহীদেদর

স্মরেণ মুহররম মােস মজিলস অনুষ্ঠােন মার্িসয়া পিঠত হয়।

তািজয়াসহ  আহেল  বাইেতর  অনুসারীরা  েশাক  িমিছেলর  সময়  পথ  চলেত  চলেত  মার্িসয়া  আবৃত্িত  কের  থােক।  মার্িসয়ার
ইংেরিজ  প্রিতশব্দ Elegy বা Mournful poem বা Funeral Song । এই  েশাকগাথা  িবশ্ব  সািহত্েয  এক

গুরুত্বপূর্ণ  স্থান  দখল  কের  আেছ।

যুদ্েধর  বর্ণনােক  আশ্রয়  কের  আরেব  প্রথম  মার্িসয়া  সািহত্েযর  সৃষ্িট  হয়।  আরেব  মার্িসয়া  রচনার  মাধ্যেম
মানুেষর  হৃদেয়র  িবষাদময়ভাব  প্রকাশ  কের  পরস্পেরর  মেনর  মধ্েয  উত্েতজনার  সৃষ্িট  করা  হেতা।  তামিসক  যুেগ
মার্িসয়া  সািহত্েযর  চর্চার  ক্েষত্র  প্রস্তুত  হেয়িছল  বেট  িকন্তু  ইসলামী  যুেগ  তা  পূর্বােপক্ষা  ব্যাপকতর
পৃষ্ঠেপাষকতা পায় এবং িবকাশ লাভ কের । আত্মীেয়র মৃত্যুেত মানুেষর মেন েয গভীর েবদনা ও ক্ষেতর সৃষ্িট হয়, তা
কাব্য ও কিবতা রচনার মূলিভত্িত। আর এই িভত্িতমূেলই প্রিতষ্ঠা পায় মার্িসয়া । পৃিথবীর সব েদেশই েবদনােবাধ
হেত  কাব্যসািহত্য  রূপ  লাভ  ঘেটেছ।  ইসলাম  পরবর্তী  যুেগ  যারা  মার্িসয়া  িলখেতন  তােদর  অন্যতম  হেলন  খানস  এবং

েমাতািমন িবন নূব্যয়রা।

তেব  িকছু  িকছু  আরব  েদশীয়  ৈবিশষ্ট্য  িবদ্যমান  থাকায়  এ  সমেয়  েকােনা  েকােনা  মার্িসয়ায়  গভীর  িবষােদর  ভাব
স্পষ্ট  ।  অন্তের  প্রভাব  িবস্তােরর  ক্েষত্ের  এ  মার্িসয়া  কিবতাগুেলা  সািহত্েয  কম  গুরুত্বপূর্ণ  নয়।  হযরত
উসমােনর মৃত্যু উপলক্েষ কাফ িবন মািলক নামক একজন আরব কিব আরিব ভাষায় মার্িসয়া কিবতা রচনা কেরিছেলন । এরপর
ইমাম আলী শহীদ হওয়ার পর আিব আসওয়াদ দুওয়ালী নামক অপর একজন কিব আরিব ভাষায় একখািন মার্িসয়া কাব্য রচনা কেরন।
এর  মাত্র  িবশ  বছেরর  মধ্েয  কারবালার  ট্র্যােজিড  ঘেট।  কারবালার  ভয়াবহ  কলংকজনক  ট্র্যােজিডর  সময়  যিদ  আরব
জািতর পূর্েবর ৈবিশষ্ট্য িবদ্যমান থাকত তাহেল সিবজ্ঞ কিবগণ এমন করুণ ভাষায় আরিব মার্িসয়া রচনা করেতন েয,
এর  প্রভােব  সমগ্র  িবশ্েব  েশােকর  অনলিশখা  প্রজ্বিলত  হেতা।  িকন্তু  ইেতামধ্েয  আরব  জািতর  মধ্েয  পূর্েবর

ৈবিশষ্ট্য  যেথষ্ট  পিরমােণ  িবলুপ্ত  হেয়  িগেয়িছল  ।

বনী  উমাইয়্যা  রাজবংেশর  পতেনর  পর  আব্বাসী  রাজবংশীয়  শাসকগণ  কাব্য  সািহত্েযর  ব্যাপক  উৎকর্ষ  সাধন  কেরন।
িকন্তু এ সমেয় রাজ পুরুষেদর প্রশংসাসূচক কািসদা িলেখ কিবগণ পুরস্কার লাভ করেতন। ফেল মার্িসয়া সািহত্েযর
অচলাবস্থার  পিরবর্তন  হেলা  না।  তেব  মা  আন  ও  জাফর  বার্মাকীর  বদান্যতার  ফেল  তােদর  মৃত্যুর  পর  েয  মার্িসয়া

কাব্য িলিখত হেয়িছল তােত গভীর েশােকর আভাস পাওয়া যায়।

পারস্েযর  মহাকিব  েফরেদৗসী  তার  শাহনামায়  েসাহরােবর  মৃত্যুর  পর  তার  মাতার  জবানীেত  েয  েশাকগাথা  বর্ণনা



কেরেছেন তা িবেশষভােব মার্িসয়া সািহত্েয উল্েলখেযাগ্য। কিব খররুখী,কিব েশখ সা’দী, ভারেতর আমীর খসরু ফার্িস
ভাষায় মার্িসয়া রচনা কের মার্িসয়া সািহত্যেক সমৃদ্ধ কেরেছন ।

িবখ্যাত প্রত্নতত্ত্বিবদ তুসী কারবালার যুদ্েধ ইমাম েহাসাইেনর শাহাদােতর ঘটনা অবলম্বেন মার্িসয়া কাব্য
রচনা কেরন। কিব সানায়ী একাদশ শতাব্দীর মধ্যভােগ,কিব নিজরী ও উরফী ১৬ শতাব্দীেত নতুন ধরেনর মার্িসয়া রচনায়

ব্রতী হন। কিব েমাল্লা মুহতািশম কাশানী সাফাবী বংেশর প্রশংসা কের কাসীদা রচনা কেরন।

সাফাবী  বংেশর  সূচনালগ্েন  মার্িসয়া  সািহত্য  পুনরায়  পৃষ্ঠেপাষকতা  লাভ  কের  এবং  এ  সময়  কিব  মুকিবল  এককভােব
কেয়কখানা মার্িসয়া কাব্য রচনা কেরন। িতিন কারবালার েলামহর্ষক বর্ণনা তার মার্িসয়ার মাধ্যেম তুেল ধেরন।
িবংশ  শতাব্দীর  পারস্য  কিব  কানী  হৃদয়স্পর্শী  ভাষায়  কারবালার  কািহনী  অবলম্বেন  মার্িসয়া  রচনা  কেরন।  তার
মার্িসয়াগুেলা  অিতব  করুণ  ও  শ্রুিতমধুর।  কানীর  ও  মার্িসয়া  সম্বন্েধ  একথা  স্বীকৃত  েয,  িতিন  তার  সািহত্য
সৃষ্িটর  ক্েষত্ের  অিভনবত্ব  েদিখেয়েছন।  তার  মার্িসয়ার  গঠন  প্রণালী  ও  ভাষা  ৈশলী  প্রেয়াগ  স্বতন্ত্র।  তার

রচনায় ইমাম েহাসাইেনর শাহাদাত বৃত্তান্ত অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভােব ফুেট উেঠেছ।

পারস্য হেত অেনক কিব ও সািহত্িযেকর ভারত আগমেনর ফেল ভারেতও মার্িসয়া সািহত্য ও কাব্য রচনার নতুন িদগন্ত
সম্প্রসািরত হয়।

উপমহােদেশ ফার্িস মার্িসয়া সািহত্েযর উদ্ভব ও ক্রমিবকাশ

উপমহােদেশ মুঘল শাসন প্রিতষ্িঠত হবার পর িদল্লী রাজধানী িহসােব প্রিতষ্ঠা পায় এবং রাজদরবােরর ভাষা িহসােব
ফার্িস মর্যাদা লাভ কের । ফার্সী ভাষা রাজদরবােরর ভাষা িহসােব স্থান লাভ করায় ভারতীয় সািহত্েয ফার্িস এক

গুরুত্বপূর্ণ স্থান অিধকার কের এবং জ্ঞান-িবজ্ঞান প্রসাের ব্যাপক ভূিমকা রােখ।

এ  প্রসঙ্েগ  ড.  হািববুল্লাহ  বেলন,  রাজৈনিতক  ও  ধর্মীয়  কারণবশত  ইরােনর  সাভাবী  রাজবংেশর  রাজােদর  সােথ  ৈতমুর
বংশীয়  সুন্নী  মুঘলেদর  িচরন্তন  শত্রুতা  থাকায়  এ  অঞ্চেলর  কিবগণ  অনুকূল  পিরেবেশর  অভােব  মার্িসয়া  রচনায়

উৎসাহী  হনিন।

এর  ফেল  উত্তর  ভারেত  ফার্িস  সািহত্েয  সপ্তদশ  শতাব্দীর  পূর্েব  মার্িসয়া  রিচত  হয়িন।  পাক্ষান্তের,  িদল্লীর
মুঘল  শাসকগেণর  শত্রু  দাক্িষণাত্েযর  মুসিলম  রাষ্ট্রগুেলার  িশয়া  নরপিতগেণর  সহানুভূিত  ও  উৎসােহ  িশয়া
মাযহােবর প্রচারক ও কিব-সািহত্িযকগণ দক্িষণ ভারেত ছিড়েয় পেড়ন। ফেল িশয়া িচন্তাধারাপুষ্ট সািহত্য রচনার

সম্প্রসারণ ঘেট।

সম্রাট বাবর েলাদী বংেশর েশষ সম্রাটেক পরািজত কের ১৫২৬ সােল মুঘল সাম্রাজ্য প্রিতষ্ঠা কেরন। িকন্তু তার
পুত্র হুমামান ভারত হেত েশর শাহ কর্তৃক িবতািড়ত হেয় ১৫৪৪ সােল সামিয়কভােব পারস্য সম্রাট তাহমাসেপর আশ্রয়
গ্রহণ কেরন। পারস্য বা ইরান হেত তার সামিরক ও রাজৈনিতক সহেযািগতা লাভ ইরান ও ভারেতর মধ্েয িশল্প-সািহত্যসহ

িবিভন্ন ক্েষত্ের ঘিনষ্ঠ েযাগােযােগর এক নব যুেগর সূচনা কের ।

সম্রাট হুমায়েনর ভারত প্রত্যাবর্তেনর সময় বহু ইরানী কিব-সািহত্িযেকর সংশ্রেবর ফেল ফার্িস ভাষা শরীফেদর



ভাষায়  স্থান  লাভ  কের  ।  মুঘল  আমেল  ভারেতর  সর্বত্র  ফার্িস  সািহত্েযর  ব্যাপক  চর্চা  হেত  থােক।  মুঘল  যুেগর
পূর্েবও ভারেত ফার্িস ভাষা প্রচিলত িছল । এর আগমন ঘেট আফগািনস্তান ও তুর্িকস্তান হেত । িকন্তু মুঘল আমেল
ফার্িস ভাষার মূল উৎসস্থল ইরান েথেক এ ভাষা ও সািহত্েযর প্রবাহ শুরু হয়। এ সময় িদল্লী ও িদল্লীর প্রত্যন্ত
অঞ্চেলর  কিব-সািহত্িযকগণ  ব্যাপকভােব  সািহত্য  চর্চা  কেরন।  প্রথম  তারা  ফার্িস  ও  পের  উর্দু  ভাষার  কাব্য
চর্চা  কেরন।  েস  সময়  দাক্িষণাত্েযর  িশয়া  রাষ্ট্রগুেলােত  মার্িসয়া  কাব্য  চর্চা  পুরা  দেম  শুরু  হেলও  উত্তর
ভারেতর িশয়া কিব ও সািহত্িযকগণ সাম্রােটর ভেয় ধর্ম সম্বন্ধীয় েকােনা কাব্য রচনা করেত সাহসী হনিন। বরং মুঘল
রাজদরবােরর  কিবগণ  কাসীদা  রচনা  কের  সম্রাট  ও  শাসকবর্েগর  সন্েতাষ  িবধান  করেতন।  এর  কারণ  মূলত  অর্থৈনিতক।
েকননা, মৃত ব্যক্িতর গুণকীর্তন অেপক্ষা জীিবত ব্যক্িতর প্রশংসা কীর্তেনর প্রিত তােদর আগ্রহ অেনক েবিশ িছল
।  সম্রাট  শাহজাহােনর  রাজদরবােরর  কিব  হাজী  মুহাম্মদ  জান  কুদসী  স্বীয়  যুবক  পুত্েরর  অকাল  মৃত্যুেত  এক
মার্িসয়া রচনা কেরিছেলন । দাক্িষণাত্েযর শাসক দ্িবতীয় আিদল শাহ এই শাসনকােল (১৫৮০-১৬২৬.খ্ির.) তার দরবােরর

কিব েমাল্লাহ যুহুরী আিদল শােহর িনর্েদেশ মার্িসয়া কাব্য রচনা কেরন।

মুঘল  যুেগর  সূচনালগ্েন  িকছুসংখ্যক  েলখক  ও  কিবর  রচনার  নমুনা  ঐিতহািসক  রদাযুন  কর্তৃক  সংরক্িষত  হয়।  আমীর
খসরু (১২৩৫-১৩২৫.খ্ির.) এেদর মধ্েয শ্েরষ্ঠতম বেল জানা যায়। বুগরা খান যখন বাংলােদেশর শাসন কর্তা িনযুক্ত
হেয় আেসন তখন আমীর খসরু তার সঙ্েগ বাংলােদেশ আেসন। এরপর খসরু বাংলােদশ হেত িদল্লী যান। রাজধানী িদল্লীেত

িগেয় িতিন ভারতীয় উপমহােদেশর সািহত্যাকােশ উজ্জ্বল নক্ষত্ররূেপ প্রিতষ্ঠা পান এবং সুখ্যািত অর্জন কেরন।

ফার্িস  ভাষায়  িতিন  অসংখ্য  কাসীদা  ,গজল  ও  মসনবী  রচনা  কেরন।  তেব  ফার্িস  ভাষায়  িতিন  েকােনা  মার্িসয়া  রচনা
কেরিছেলন িকনা জানা যায়িন।

জামালী নােম সুলতান িসকান্দার েলাদীর অিতপ্িরয় একজন কিব িছেলন । সুলতান িসকান্দার েলাদী ১৪৮৮ েথেক ১৫১৭
সাল  পর্যন্ত  ক্ষমতাসীন  িছেলন  ।  সুলতােনর  মৃত্যু  ঘটেল  কিব  জামালী  মর্মস্পর্শী  ভাষায়  একিট  মার্িসয়া  রচনা

কেরন।

উপমহােদেশ উর্দু মার্িসয়া সািহত্েযর উদ্ভব ও ক্রমিবকাশ

উপমহােদেশর উর্দু সািহত্েযর সূিতকাগার িহসােব ঐিতহািসকগণ দাক্িষনাত্যেক অিভিহত কেরেছন । উর্দু সািহত্েযর
উৎপত্িত  ও  িবকাশ  ঘেট  এখান  েথেকই।  উর্দু  ভাষায়  মার্িসয়া  কাব্েযর  উৎপত্িতর  মূেল  দাক্িষণাত্েযর  উর্দু
কিবগেণর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চদশ শতাব্দীর েশষভােগ এবং েষাড়শ শতাব্দীর প্রথমার্েধ পারস্েয েযমন শীয়া
সাফাবী  রাজবংেশর  সূচনা  হয়  েতমিন  ভারেতর  দাক্িষণাত্েয  শীয়া  রাজ্য  প্রিতষ্ঠা  হয়।  িকন্তু  আশ্চর্েযর  িবষয়
সম্রাট  বাবর  কর্তৃক  ভারেত  মুঘল  সাম্রাজ্য  প্রিতষ্ঠার  অর্ধশত  বছর  পূর্েবই  দাক্িষণাত্েয  মার্িসয়া  কাব্য
রচনার প্রচলন হয়। উপমহােদেশ ফার্িস,উর্দু এবং বাংলা ভাষায় মার্িসয়া সািহত্য ধারার প্রবর্তন েয ইরািন বিণক,

দরেবশ ও পণ্িডত মহেলর অনুপ্েররণায়ই হেয়েছ তােত েকােনা দ্িবমত েনই।

ভারেতর  দাক্িষনাত্েয  বর্তমান  হায়দারাবােদ  প্রথম  উর্দু  ভাষায়  সািহত্য  রচনা  শুরু  হয়।  েসখােন  উর্দু  িছল
িশক্িষত জনসাধারেণর ব্যবহৃত ভাষা । ১৩৬৪ সােল িদল্লীর েকন্দ্রীয় শাসেনর িবরুদ্েধ দাক্িষনাত্েযর বাহমানী
রাজবংেশর  শাসেকর  িবদ্েরােহর  ফেল  স্বাধীনতা  অর্িজত  হয়।  ফেল  দাক্িষণাত্েযর  রাজ্যগুেলা  প্রাচীন  উর্দু  বা



দািকনীেক  রাজভাষারূেপ  গ্রহণ  কের  ।  এর  িবশ  বছর  পূর্েব  মুহাম্মাদ  িবন  তুঘলেকর  ৈসন্যবািহনী  দাক্িষনাত্েয
উর্দুর প্রবর্তন কের । তার দাক্িষণাত্েযর রাজভাষা রূেপ তা গৃহীত হয়। উর্দু সািহত্েযর সূচনা দাক্িষণাত্েযর
কিব  ওয়ালী  (১৬৬৮-১৭৪৪  খ্ির.)  হেত;  তেব  তখনকার  ভাষা  িছল  দািকনী।  কিব  ওয়ালী  কারবালার  হৃদয়িবদারক  ঘটনা
অবলম্বেন মসনবী রচনা কেরন;িকন্তু েকােনা মার্িসয়া িলেখনিন। উপমহােদেশ মার্িসয়া সািহত্েযর আিদ কিব েক তা
সুিনর্িদষ্টভােব জানা না েগেলও খাজা মীর দার্দ-এর (১১৩৩-১১৯৯.খ্ির.) পূর্েবই মার্িসয়া কাব্য রচনার প্রচলন
িছল  ।  এর  পূর্েব  মার্িসয়া  িছল  চার  পংক্িত  িবিশষ্ট  কিবতা,িকন্তু  মীর্যা  সওদা  সর্বপ্রথম  ১৭৫০  সােল  ছয়
পংক্িতর মার্িসয়া রচনা রীিতর প্রচলন কেরন। তার সািহত্য প্রিতভা ও কিবত্ব শক্িতর প্রভােব পরবর্তীকােল মীর
আিনস ও মীর্যা দবীেরর যুেগ মার্িসয়া সািহত্য উন্নিতর স্বর্ণিশখের আেরাহণ কের । মীর্যা সওদা দীওয়ান ও মসনবী

ব্যতীত সালাম ও রচনা কেরন। মীর ত্বকীও (১৭১২-১৮১০.খ্ির.) মার্িসয়া িলেখ িছেলন ।

উর্দু  কিবগেণর  জীবন  চিরত  সংগ্রহকার  মীর  ত্বকী  ও  মীর  হাসান  েস  যুেগর  অেনক  মার্িসয়া  েলখেকর  নাম  উল্েলখ
কেরেছন  ।  তােদর  মধ্েয  মীর  আমানী,মীর  আল  আলী  দারাখশান  িসকান্দার,  কািদর,  েগামান,  আেসমী,  নদীম,  সবর  প্রমুখ
অন্যতম।  বর্তমান  কােলর  এক  গেবষণায়  প্রকাশ  েপেয়েছ  েয,দাক্িষণাত্েযর  েগালকুণ্ডা  রাজ্েযর  শাসনকর্তা
মুহাম্মাদ  কুলী  কুতুব  শাহ  (১৫৮০-১৬১১:খ্ির.)  উর্দু  ভাষার  প্রথম  িবিশষ্ট  কিব।  িতিন  মার্িসয়া  শ্েরণীর  বহু
কিবতা  িলেখেছন।  িবজাপুর  ও  েগালকুণ্ডা  রাজ্েযর  রাজন্যবর্গ  মার্িসয়া  কাব্য  সািহত্েযর  কিবেদর  শুধু
পৃষ্ঠেপাষকতা কেরই ক্ষান্ত হনিন; তারা িশয়া মাযহাবভুক্ত হওয়ায় িনেজরাও মার্িসয়া সািহত্য ও কাব্যািদ রচনা
করেত আত্মিনেয়াগ করােক ধর্মীয় কর্তব্য বেল মেন করেতন। িবজাপুেরর আিদল শাহী শাসকগেণর দান ও পৃষ্ঠেপাষকতায়
এ উপমহােদেশ সর্বপ্রথম মুহররেমর মজিলস অনুষ্ঠান চালু হয়। েসই সােথ এ শাহী ও িনযামশাহী শাসকগেণর রাজত্েবর
সময়  মার্িসয়া  কাব্য  রচনাধারা  যেথষ্ট  সম্প্রসািরত  হয়।  প্রথম  প্রথম  এ  সকল  মজিলস  অনুষ্ঠােন  ইরানী  কিব
মুহতািশম  কাশানীর  ফার্িস  ভাষায়  িলিখত  মার্িসয়া  পাঠ  করা  হেতা।  িকন্তু  পের  উর্দু  ভাষায়  তা  রিচত  হয়।
পরবর্তীেত মার্িসয়া কিবতা আবৃত্িতর জন্য এক িবেশষ েগাষ্িঠ গেড় ওেঠ এবং বহু মার্িসয়া কাব্য রিচত হেত থােক।
এ  সময়  ‘রওজাতুস  শুহাদা’  নামক  িবখ্যাত  মার্িসয়া  খািন  ফজেল  আলী  কর্তৃক  উর্দু  ভাষায়  অনূিদত  হয়।  অনুিদত  এ
গ্রন্েথর  নাম  কারবালার  কথা  ।  এ  গ্রন্েথ  ইমাম  েহাসাইেনর  শাহাদাত  এবং  কারবালার  অপরাপর  ঘটনা  মার্িসয়া

কাব্যাকাের  িলিপবদ্ধ  হেয়েছ।

সম্রাট আকবেরর সময় দাক্িষণাত্েযর িশয়া রাজা আিদল শাহ ও কুতব শাহ’ িনজ িনজ রাজ্েয মুহররেমর িমিছল এবং মাতম
অনুষ্ঠােন েযাগদান করেতন।

মজিলেসর সময় ঐ সকল স্থােন েচৗদ্দিট (আহেল বাইেতর েচৗদ্দ জন িনষ্পাপ ব্যক্িতর সাম্মােন) স্তম্ভ প্েরািথত
হেতা। েগালাকুণ্ডা শহরেক আেলাকসজ্জায় সজ্িজত করা হেতা। মার্িসয়া পাঠকগণ রাজধানীেত শহীদগেণর প্রশংসাসূচক
কিবতা,  মার্িসয়া  এবং  নওহা  পাঠ  করত।  দশ  মুহররম  সুলতান  স্বয়ং  কােলা  রেঙর  পােশাক  পের  খািল  পােয়  পতাকা,
পাঞ্জাসহ িমিছেল েযাগদান করেতন। বীজাপুের শাহী আম্বরখানার নাম িছল হােসইনী মহল। দাক্িষণাত্েযর কিব নসরতী
তার কাসীদায় েহােসইনী মহেলর েসৗন্দর্েযর বর্ণনা প্রদান কেরেছন । ভারতীয় দািকনী ভাষায় কারবালার মর্মান্িতক
ঘটনার বর্ণনামূলকা প্রাচীন একখানা গ্রন্থ পাওয়া িগেয়েছ। এিটর িনযাম শাহী রাজ্েযর কিব আশরাফ কর্তৃক িলিখত
হেয়িছল । অতঃপর েয মার্িসয়া কাব্য িবেশষ জনপ্িরয়তা অর্জন কের, তা েগালকুণ্ডার প্রিসদ্ধ কিব ওয়াজহী রিচত।



তৎপর অন্যান্য কিব মার্িসয়া কাব্য রচনা কেরন। তােদর মধ্েয েগালকুণ্েডর কিব গাওয়াসী, লতীফ কােযম, আফজল, শাহ
কুলী খান,  শাহী নুরী এবং বীজাপুেরর িমর্যা ও হািশমীর নাম উল্েলখেযাগ্য। িমর্যা সারাজীবন মার্িসয়া কিবতা

রচনা কের েগেছন বেল জানা যায়।

১৬৫০ সােল েগালকুণ্ডার কিব আহম্মাদ কারবালা ঘটনা িনেয় ‘মুিসবাত-ই-আহেল বাইত’ নামক একখািন মসনবী কাব্য রচনা
কেরন। মুহাম্মাদ হািনফার উপাখ্যান িনেয়ও দু’খানা মহাকাব্য রিচত হয়।

মীর  জমীেরর  সময়  উর্দু  ভাষায়  মার্িসয়া  সািহত্য  পূর্ণাঙ্গ  রূপলাভ  কের  ।  মীর  জমীর  সর্বপ্রথম  িমম্বের  বেস
মার্িসয়া  পাঠ  করার  রীিত  প্রচলন  কেরন।  তার  পূর্ববর্তী  কিবগণ  েয  পদ্ধিতেত  মার্িসয়া  রচনা  করেতন  তা  চল্িলশ

পাঞ্চাশ বন্েদর েবিশ দীর্ঘ হেতা না।

উল্েলখ্য েয, ‘রওজাতুস শুহাদা’ গ্রন্েথর পাণ্ডুিলিপর িতনিট কিপর সন্ধান পাওয়া িগেয়েছ। এর দুই কিপ লণ্ডেনর
ইন্িডয়া অিফেস এবং এক কিপ রয়াল এিশয়ািটক েসাসাইিটেত রক্িষত আেছ। িমর্যা ও হািশমীর রিচত মার্িসয়া কাব্েযর

পাণ্ডুিলিপ এিডনবরা িবশ্বিবদ্যালেয় রক্িষত আেছ।

এরপর মীর খািলেকর (১৭৭৪-১৮০৪:খ্ির.) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মীর খালীেকর চার ভাইেয়র িতন ভাইই কিব িছেলন । খালক,
খালীক এবং মহসীন এ িতন ভাই মার্িসয়া কিবতা িলেখ যেথষ্ট জনপ্িরয়তা অর্জন কেরিছেলন । মীর খালীেকর পুত্র মীর
বাবর আলী (১৮০২-১৮৭৪:খ্ির.) মার্িসয়া কাব্েযর সর্বািধক উন্নিত িবধান কেরন। দাক্িষণাত্য অেপক্ষা িদল্লী ও
লক্েষৗেত এেস মার্িসয়া সািহত্েযর প্রকৃত উন্নিত সািধত হেয়েছ। লক্েষৗেত শহেরর অিধকাংশ আমীর ও ওমরাহ িশয়া
মাযহাবভুক্ত  িছেলন  ।  এ  কারেন  তারা  কারবালার  বীর  শহীদেদর  দুঃখ-কষ্েটর  কথা  অত্যন্ত  ভক্িত-শ্রদ্ধার  সােথ
আেলাচনা  করেতন  এবং  ক্রন্দন  ও  েশাক  প্রকাশ  করােক  ধর্মীয়  কার্েযর  অংশ  িহসােব  গণ্য  করেতন।  শুধু  তা-ই  নয়,
অন্যান্য কিবেদরও তারা মার্িসয়া সািহত্য রচনায় পৃষ্ঠেপাষকতা করেতন। লক্েষৗর নবাব ওয়ােজদ আলী শাহ (১৮৪৭-৫৬
:খ্ির.)  িনেজও  কিব  িছেলন  ।  িতিন  িজলেদ  িমরাসী,দফতর  -ই-গম  ও  বহর-ই-আলম  এবং  সরমায়া-ই-ঈমান  নামক  িতন  খানা

মার্িসয়া কাব্য রচনা কেরন।

১৮৫৬ সােল িতিন কলকাতা আেসন এবং ১৮৮৭ সােল তার মৃত্যু ঘেট। মার্িসয়া সািহত্েযর যথার্থ উন্নিত ও িবকােশর
সময় লক্েষৗ শহের মুহররেমর েশাক প্রকােশর সময়কাল ১০ িদেনর পিরবর্েত ৪০ িদন িনর্িদষ্ট হয়। নবাব ওয়ােজদ আলী
স্বয়ং মার্িসয়া কাব্য রচনা করেতন এবং তা মজিলস অনুষ্ঠােন পিঠত হেতা। এ সময় কােলর মার্িসয়া সািহত্েয দু’জন
িবিশষ্ট  কিবর  সন্ধান  পাওয়া  যায়।  তারা  হেলন  মীর  আনীস  এবং  মীর্যা  দবীর।  তারা  উভয়ই  মার্িসয়া  সািহত্েযর
অপ্রিতদ্বন্দ্বী  কিব  িছেলন  ।  ৈবষ্ণব  পদাবলী  সািহত্েযর  েযমন  দুই  কিব  চন্ডীদাস  ও  িবদ্যাপিত,  েতমিন  উর্দু
ভাষায় মার্িসয়া কাব্য সািহত্েযর দুই শ্েরষ্ঠ কিব মীর্যা দবীর ও মীর আিনস। এই দুই প্রিতভাদীপ্ত কিবর কাব্য

সাধনার ফেল উর্দু মার্িসয়া কাব্েযর চরম উন্নিত সািধত হয় এবং মার্িসয়া সািহত্য িবেশষভােব লাভবান হয়।

বাংলায় মার্িসয়া সািহত্েযর ক্রমিবকাশ

বাঙািল  সংস্কৃিতেত  মার্িসয়া  সািহত্য  অত্যন্ত  হৃদয়গ্রাহী  সািহত্য  িহসােব  পিরগিণত  হেয়  আেছ।  বাঙািল
মুসলমানেদর  জীবেনর  সােথ  কারবালার  কািহনী  ওতপ্েরাতভােব  যুক্ত।



কারবালার মরু প্রান্তের মহানবী রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর প্িরয়তম েদৗিহত্র ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর সপিরবাের এই
আত্মদােনর  ঘটনা  এমন  করুণ  ও  হৃদয়িবদারক  েয,  তা  যুেগ  যুেগ  সািহত্িযকেদর  কাব্য  ও  সািহত্য  রচনায়  প্েররণা
যুিগেয়েছ।  কারবালার  যুদ্েধর  মাধ্যেম  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  -এর  আত্মদান  িচরিদন  মানুষেক  ত্যােগর  মিহমায়
উদ্বুদ্ধ করেব। বাংলা সািহত্েয কারবালার ভূিমকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ েস কাল েথেকই এ েদেশর মুসলমান
তথা জনসাধারেণর মধ্েয প্রিত বছর মুহররম মােস েশাক পালন করার রীিত চেল আসেছ এবং এ িবষেয় পুিথ-কস্তক েলখার
েরওয়াজ চালু হেয়েছ। কারবালার ঘটনা বা মুহররেমর ঘটনা িনেয় মধ্যযুেগ এবং পরবর্তীকােল েয সব পুিথ ও বই েলখা
হেয়েছ.  েসগুেলার  নাম  ‘জঙ্গনামা’।  মকতুল  হুসায়ন,শহীদ-ই-কারবালা,সংগ্রাম  হুসন,  এমাম  এেনর  েকচ্ছা,শাহাদাৎ

নামা,হািনফার  লড়াই,বড়  জঙ্গনামা,গুলজার-ই-শাহদাৎ,দাস্তান  শহীেদ  ইকবরালী,জঙ্েগ  কারবালা  ইত্যািদ।

ইংেরজ আমেল কারবালার করুণ কািহনী িনেয় িবস্তর কাব্য ও সািহত্য রিচত হেয়েছ। এ িবষেয় মীর মশাররফ েহােসেনর
িবষাদ িসন্দুর সািহত্যমান অতুলনীয়। যিদও এেত প্রচুর ইিতহাস িবকৃিত রেয়েছ । তাছাড়া বাংলা কাব্েয কিতপয় কিব
এ  িবষেয়  ৈনপুণ্েযর  পিরচয়  িদেয়েছন।  তােদর  মধ্েয  িবেশষভােব  উল্েলখেযাগ্য  আবুল  মা  আলী,  মুহম্মদ  হািমদ  আলী,

কায়েকাবাদ, ইসমাইল েহােসন িসরাজী,মীর রহমাত আলী,কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চেল কারবালার ঘটনা িনেয় মুহররম মােস মুসলমােনর একাংশ েয িবষাদময় গীিতকা েগেয় থােক তার
নাম  জাির  গান।  প্রকৃতপক্েষ  মুহররেমর  মর্মস্পর্শী  ঘটনােক  েকন্দ্র  কের  ফার্িসও  উর্দু  ভাষার  মেতা  বাংলা

ভাষায়  েয  সািহত্য  করুণভােব  আত্মপ্রকাশ  কেরেছ,  জািরগান  তারই  এক  িবিশষ্ট  রূপ।

এই  উপমহােদেশ  কারবালার  ঘটনা  িনেয়  সািহত্য  িনর্মােণর  সূচনা  হয়  পেনর  শতেকর  েশষার্ধ্েব  তখন  কারবালার  ঘটনা
িনেয় েলখা মার্িসয়া পড়া হেতা। িহন্দু- মুসলমান সবাই মুহররেমর িমিছল করত। মাতম করেতা এবং এ মাতম উপলক্েষ
ইরানী  কিব  কাশানীর  ফার্িস  হফতবন্ধ  পড়া  হেতা।  িকন্তু  অনিতকাল  পের  দািকনী  ভাষায়  (প্রাচীন  উর্দু  ভাষায়  )
কারবালার করুণ ঘটনা িনেয় এক প্রকার মার্িসয়া কিবতা রিচত হেত লাগল। আহমেদ নগেরর কিব আশরাফ প্রথম বােরর মেতা
মার্িসয়া িলখেত শুরু কেরন। দক্িষণ ভারত েথেক উত্তর ভারত ও অন্যান্য স্থােন কারবালা ঘটনা অবলম্বেন িবষাদময়
কিবতা  েলখার  প্রচলন  হয়  এবং  ধীের  ধীের  তার  িবস্তৃিত  ঘেট।  বাংলা  ভাষায়  কারবালার  ঘটনা  িনেয়  সর্বপ্রথম  েক
সািহত্য রচনার সূচনা কেরন েস িবষেয় িনশ্িচতভােব বলা কিঠন। তেব এ পর্যন্ত যতদূর তথ্য প্রমাণ পাওয়া িগেয়েছ
তােত  শায়খ  ফয়জুল্লাহ  কারবালা  সম্বন্েধ  জয়নেবর  েচৗিতশা  রচনা  কেরন  যা  এ  সম্পর্িকত  প্রথম  বাংলা  কিবতা  বেল
গণ্য করা হয়। সমসামিয়ক কােল চট্টগ্রােমর শাসনকর্তা ও অর্থমন্ত্রী বাহরাম খান ‘মাকতাল েহােসন’ রচনা কেরন।
মাকতাল েহােসন-এ ইমাম েহাসাইেনর শাহাদােতর ঘটনার বর্ণনা স্থান পায়। চট্টগ্রােমর েজাবরা গ্রােমর অিধবাসী
মুহম্মদ  খান  এ  সম্পর্িকত  কেয়কখািন  কিবতা  রচনা  কেরন।  রংপুেরর  েঘাড়াঘাট  সরকােরর  অধীন  ঝাড়  িবিশলা  গ্রােমর

কিব হায়াৎ মামুদ কােশেমর লড়াই িনেয় ‘জঙ্গনামা’ নােম কাব্য রচনা কের মার্িসয়া সািহত্যেক সমৃদ্ধ কেরেছন ।

অষ্টাদশ  শতাব্দীেত  কিব  হািমদ  কারবালা  ঘটনা  িনেয়  ‘সংগ্রাম’  রচনা  কেরন।  ব্িরিটশ  আমেল  ফকীর  গরীবুল্লাহ
‘জঙ্গনামা’ রচনা কেরন। গরীবুল্লাহর ‘জঙ্গনামা’ অত্যন্ত জনপ্িরয় কাব্য িহসােব পিরিচিত লাভ কের । আঠার শতেক
রাঢ় অঞ্চেল কারবালার ঘটনা িহন্দু- মুসলমান েলখক ও পাঠকেদর মধ্য প্রচণ্ড জনপ্িরয়তা লাভ কের । কিব রাধাচরণ এ

‘এমাম এেনর েকচ্ছা’ রচনা কেরন।



উিনশশ তােক চট্টগ্রােমর কিব েমাহাম্মদ হািমদ উল্লাহ খােন রিচত গুলজার-ই-শাহাদাৎ বা শাহাদা স্থান কাব্য
খািন  আগােগাড়া  সাধু  ভাষায়  রিচত  হয়।  সুনামগঞ্েজর  লক্ষণ  শ্রী  পরগনা  অিধবাসী  ওয়ািহদ  আলী  পাচশ’  পৃষ্ঠার  এক
কাব্য  ‘বড়  জঙ্গনামা’  রচনা  কেরন।  অতঃপর  বাংলা  সািহত্েয  পাশ্চাত্য  ভাবধারার  অনুপ্রেবশ  ঘেট  এবং  কিব-
সািহত্িযকগণ  কারবালার  ঘটনা  িনেয়  সািহত্য  সৃজেন  পাশ্চাত্য  ভােবর  আমদািন  ঘটান।  এ  কিবেদর  মধ্েয  মুহাম্মদ
হািমদ  আলী,  মতীয়ুর  রহমান  খান,  কায়েকাবাদ,  আব্দুল  বারী,  আব্দুল  মুনােয়ম,  ইসমাইল  েহােসন  িসরাজী,  আিজজুল

হািকম,মুহম্মদ  ইব্রািহম  প্রমুেখর  নাম  উল্েলখ  েযাগ্য।

মুহাম্মাদ হািমদ আলীর পুেরা নাম আবুল মা আলী মুহাম্মদ হােমদ আলী। তার বািড় িছল চট্টগ্রােমর রাউজান থানার
অধীন  সুলতানপুর  গ্রােম।  তার  জন্ম  ১৮৬৫  সােল।  িতিন  ‘জয়নেলাদ্ধার’  এবং  ‘কােসম  বধ’  কাব্য  রচনা  কেরন।  কাব্য
দু’খািন  মুসলমান  পাঠকেদর  কােছ  যেথষ্ট  সমাদর  লাভ  কের  ।  ‘কােসম  বধ’  কাব্েযর  িবষয়  কারবালার  ভীষণ  যুদ্ধ,নবী
পিরজেনর েশাচনীয় দুর্গিত ও সিখনার মর্মেভদী িবলাপ। কিব নবীন চন্দ্র সেনর মহাকাব্য প্রকােশর সময়কাল ১৮৯৬

সাল। এ মহাকাব্য রচনার যুেগ কিব হািমদ আলী ক্লািসক্যাল রীিতেত এ কাব্য িলেখন।

মতীযূর রহমান খান এবং কিব কায়েকাবােদর আিবর্ভাব একই সমেয়। মািনকগঞ্জ েজলার পািরল গ্রােম মতীয়ূর রহমােনর
জন্ম হয়। িতিন শক্িতকতা করেতন। িতিন ‘এিজদ বধ’ ও ‘মাসেলম বধ’ নামক দু’খািন কাব্য রচনা কেরন। ‘এিজদ বধ’ কাব্য
অিমত্রাক্ষর  ছন্েদ  একিট  মাত্র  উপসর্েগ  রিচত  একিট  প্রকাণ্ড  খণ্ড  কিবতা  ।  কিবতার  প্রথমাংেশ  েহাসাইন

পিরবােরর  প্রিত  ইয়াযীেদর  রূঢ়  আচরণ  এবং  ইয়াযীেদর  রাজসভার  বর্ণনা  স্থান  েপেয়েছ।

আধুিনক বাংলা সািহত্েয কারবালার ঘটনা িনেয় কাব্য রচনার ক্েষত্ের কিব কায়েকাবাদ অনন্য স্থান দখল কের আেছন।
তার  পূর্ব  নাম  মুহাম্মদ  কােযম  আল  কুরায়শী।  ঢাকা  েজলার  নবাবগঞ্জ  থানার  আগলা  পূর্বপাড়া  গ্রােম  িতিন  জন্ম

গ্রহণ কেরন। ১৯৩৩ সােল িতিন ‘মহরম শহীদ’নােম িতন খণ্েড সমাপ্ত কাব্য রচনা কেরন।

কিব  আব্দুল  বারী  ১৮৭৭  সােল  েনায়াখালী  েজলার  মাইজদী  গ্রােম  জন্মগ্রহণ  কেরন।  িতিন  ‘কারবালা’  কাব্য  রচনা
কেরন।  ২১০  পৃষ্ঠার  কাব্েয  িতিন  েহাসাইন  িশিবর  সন্িনেবশ,  যুদ্ধ  ও  আত্মত্যােগর  িববরণ  তুেল  ধেরন।  ইসমাইল
েহােসন  িসরাজী  শক্িতশালী  েলখক,  কিব  ও  বক্তা  িছেলন  ।  কারবালা  ট্র্যােজিড  িনেয়  িতিন  রচনা  কেরন  ‘মহািশখা’

কাব্য।

আব্দুলল  মুনােয়ম  ১৮৮৭  সােল  চট্টগ্রাম  েজলার  ফেতপুর  গ্রােম  জন্মগ্রহণ  কেরন।  িতিন  ইমাম  হাসান,আলী
আসগর,আব্দুল  ওহাব,মহাবীর  কােসম  ও  ইমাম  েহাসাইন  এই  পাচ  শহীদেক  িনেয়  ‘পঞ্চ  শহীদ’  কাব্য  রচনা  কেরন।

পাবনা শহেরর কৃষ্ণপুেরর অিধবাসী িছেলন কিব েমাহাম্মদ ইব্রািহম। ১৮৮২ সােল িতিন জন্মগ্রহণ কেরন। কারবালার
ঘটনা অবলম্বেন িতিন ‘শহীেদর খুন’ রচনা কেরন।

কিব  আিজজুল  হািকম  ঢাকা  েজলার  রায়পুর  থানার  হাসনাবাদ  গ্রােম  ১৯০৮  সােল  জন্ম  গ্রহণ  কেরন।  কারবালা  ঘটনােক
েকন্দ্র কের িতিন ‘মরু েসনা’ রচনা কেরন।

মীর  রহমত  আলী  নরিসংদী  েজলার  রসূলপুর  গ্রােমর  অিধবাসী  িছেলন  ।  তার  েলখা  ‘মহরম  কাব্য’  বাংলা  সািহত্েয  এক



উল্েলখেযাগ্য সংেযাজন।

িবদ্েরাহী কিব কাজী নজরুল ইসলাম আজীবন দািরদ্েরর সঙ্েগ সংগ্রাম কের বাংলা সািহত্য ও সংগীেতর জগেত এক অনন্য
কীর্িত স্থাপন কেরেছন । কারবালােক েকন্দ্র কের িতিন েয ক’িট কিবতা ও গান িলেখেছন তা অসাধারণ ।

আধুিনক বাংলা সািহত্য ছাড়া কারবালা ট্র্যােজিড পল্লীর অগিণত মানুেষর কােছ প্রিতভাত হয় েবদনার অৈথ সমুদ্র
িহসােব  ।  মুহররমেক  উপলক্ষ  কের  বাংলার  প্রত্যন্ত  জনপেদ  রিচত  হেয়েছ  অসংখ্য  জারীগান  ও  কিবয়ালেদর  কিবত্ব

গাথা।

ঐিতহািসক  প্েরক্ষাপট  িবশ্েলষণ  করেল  েদখা  যায়  েয,সম্রাট  হুমায়ুেনর  সােথ  ইরানী  ৈসিনক  িশল্পী  ও
সািহত্িযকগেণর সংস্পর্শ বাংলােদেশর সািহত্য,সাংস্কৃিতক সামািজক ও ধর্মীয় জীবেন ব্যাপক পিরবর্তন ঘটায়। এ
ছাড়া  এ  সমেয়  ইরােনর  রাজৈনিতক  েগালেযােগর  কারেণ  বহু  শীয়া  মতাবলম্বী  নর-নারী  বাংলােদেশ  আশ্রয়  গ্রহণ  এবং
মুঘল  সম্রাটগণ  কর্তৃক  বহু  শীয়া  আিমর-  এবং  সুবাদার  সুেব  বাংলার  শাসক  িনর্বািচত  হওয়ায়  স্বাভািবকভােবই
বঙ্েগর  সুন্িন  নর-নারী  িশয়া  ধর্মীয়ভাব  দ্বারা  প্রভািবত  হেয়িছল  ।  এ  প্রভােবর  কারেণ  মার্িসয়া  সািহত্েযর

িবস্তার ঘেট।

১৮৫৭ সােল িদল্লীর সর্বেশষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর িসপাহী িবদ্েরােহর সােথ জিড়ত আেছন- এ অিভেযােগ
ইংেরজরা তােক বন্িদ কের েরঙ্গুেন িনর্বািসত কের । বাহাদুর শাহ িশয়া িছেলন । (Religious Quest of India,
Oxford University Press-1930, Page No-61) বাহাদুর শাহ কাব্য ও কিবতার সমঝদার িছেলন এবং িতিন কিব-
সািহত্িযকেদর পৃষ্ঠেপাষকতা করেতন। েস সময় মার্িসয়া সািহত্েযর যেথষ্ট অনুশীলন হেতা। িকন্তু বাহাদুর শাহেক
েরঙ্গুেন  িনর্বাসন  েদওয়ার  পেরই  িদল্লী  হেত  িশয়া  কিবগণ  কলকাতা  ও  মুর্িশদাবাদ  গমন  কেরন  এবং  আস্েত  আস্েত
বাংলােদেশ ছিড়েয় পেড়ন। িশয়া কিবেদর সংস্পর্েশ এ েদশীয় কিব-সািহত্িযকগণ মার্িসয়া রচনায় উৎসাহী হেয় পেড়ন।
ভারেতর িবিভন্ন অঞ্চল হেত েয সব কিব-সািহত্িযক কলকাতা ও মুর্িশদাবাদ আগমন কেরিছেলন তােদর মধ্েয মার্িসয়া
কাব্েযর  অিধকাংশ  কিব  িশয়া  িছেলন  ।  কলকাতা  ও  মুর্িশদাবােদ  মুহররম  উপলক্েষ  তারা  কাব্য  রচনা  করেতন।  এভােব

অল্প সমেয়র মধ্েযই লক্েষৗ ও িদল্লীর পিরবর্েত কলকাতা মার্িসয়া সািহত্েযর েকন্দ্র িবন্দুেত পিরণত হয়।

মুঘল আমেল ঢাকা শহের িশয়াগেণর বসিত স্থািপত হয়। ফেল ঢাকােতও েবশ কেয়কখািন মার্িসয়া কাব্য রিচত হেয়িছল ।
পারস্েযর  জগদ্িবখ্যাত  কিব  েফরেদৗসীর  শাহনামার  অনুকরেণ  ঢাকার  কিব  ৈসয়দ  েগালাম  আলী  আল  মুসাড়  ১৮৪৬  সােল

কারবালার  মর্মিবদারক  কািহনী  অবলম্বেন  একখািন  ফার্িস  কাব্য  রচনা  কেরন।

১৭৬৩ সােল বাংলার সর্বেশষ নবাব মীর কািশেমর সােথ ইংেরজেদর েবশ কেয়কিট যুদ্ধ হয়। যুদ্েধ মীর কািশম পরািজত
হেয় অেযাধ্যার শাসনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ কেরন। তােত ইংেরজরা ভীষণ ক্ষুদ্ধ হয়। অেযাধ্যার তৎকালীন শাসক নবাব
ওয়ােজদ  আলী  শােহর  আশ্রেয়  বহু  কিবর  জীিবকা  িনর্বাহ  হেতা।  িতিন  অত্যন্ত  িবলাসী  িছেলন  বেল  ইংেরজেদর  সােথ
যুদ্ধ কেরন িন। ফেল ইংেরজ েসনাপিত িবনা যুদ্েধ জয়লাভ কের নবাবেক বন্িদ কের । পের তােক কলকাতায় আনা হয়। এ
সময় অেযাধ্যার অন্তর্গত লক্েষৗ শহর হেত মার্িসয়া সািহত্েযর কিবগণ চতুর্িদেক িবক্িষপ্তভােব ছিড়েয় পেড়ন। এ
সকল কিবর েকউ েকউ নবােবর সঙ্েগ মািটয়াবুরুজ অঞ্চল,কতক মুর্িশদাবাদ এবং কতক রামপুেরর নবাব দরবাের আেসন ও
তারা পুণরায় মার্িসয়া সািহত্য চর্চা করেত থােকন। েয সকল কিব মািটয়াবুরুেজ এেস নবােবর সােথ িমিলত হেয়েছন



নবাব  তােদর  সম্মানজনক  েখতাব  ও  উপেঢৗকন  িদেয়েছন।  সপ্তগ্রহ  নােম  নবােবর  একিট  কিব  পিরষদ  িছেলা।  এ  পিরষেদর
সাতজন  িবিশষ্ট  কিবেক  ‘সপ্তগ্রহ’  বলা  হেতা।  তারা  হেলন  :  ফেতহ  উদ  েদৗলা  বকসীউল  মুলক  বািক,মাহতাব-উদ-েদৗলা
কাউকাব  উল-মুলক  িসতারা  জঙ্েগ  দারাখশান,নওয়াব  মুহম্মদ  তািক  খান  লক্েষৗিব,মীর্যা  আলী,মীর্যা  মসীতা,মীর্যা

মুজাফফর আলী লক্েষৗিব,বলােয়ত আলী কাশ্মীির।

এ  সময়  মার্িসয়া  ধারার  কিবতা  রচনার  ক্েষত্ের  এক  যুগান্তকারী  অবস্থার  সূচনা  ঘেট।  নবাব  সােহেবর
পৃষ্ঠেপাষকতায় আেরা অেনেক মার্িসয়া কাব্য রচনায় আত্মিনেয়াগ কেরন। তােদর মধ্েয রেয়েছন ৈসয়দ আগা হুেসন, খাজা

আরশাদ আলী খান, মীর্যা আলী জান, আমীর আলী খান, ৈসয়দ ইনশাআল্লাহ খান প্রমুখ।

ইিতহাস  পর্যােলাচনা  করেল  েদখা  যায়  কিবগেণর  অিধকাংশ  নবাব  আলীবর্দী  খান  ও  তদীয়  েদৗিহত্র  নবাব
িসরাজউদ্েদৗলার  আমেল  বাংলা-িবহার-উিড়ষ্যার  রাজধানী  মুর্িশদাবােদ  আগমন  কের  কাব্য  সাধনায়  আত্মিনেয়াগ
কেরিছেলন  ।  এ  সকল  কিব  প্রধানত  ফার্িসও  উর্দু  ভাষায়  মার্িসয়া  রচনা  করেতন।  িবখ্যাত  ফার্িস  কাব্য  ‘মকতুল
হুেসন’  কাব্েযর  অনুভােবই  অষ্টাদশ  শতাব্দীেত  কিবগণ  বাংলা  ভাষায়  মার্িসয়া  কাব্য  রচনায়  যত্নবান  হন।  তােদর

মধ্েয মুহম্মদ খান,হায়াৎ মামুদ, ফকীর গরীবুল্লাহ,রাধাচরণ েগাপ,হািমদ অন্যতম ।

কলকাতর  েফার্ট  উইিলয়াম  কেলজ  কর্তৃপক্েষর  পৃষ্ঠেপাষকতায়  বহু  উর্দু  কাব্য  কারবালার  করুণ  ঘটনা  অবলম্বেন
িলিখত হয়। উর্দু ভাষােতও মার্িসয়া কাব্য রচনার েরওয়াজ বহুকাল যাবত চেলিছল । আনােসের শাহাদাতােয়ন,লতােয়ফ
আশরািফ এবং আবুল কািসম মীর্যার জঙ্গনামা উর্দু ভাষায় িলিখত হেয়িছল । ফার্সীও উর্দু ভাষার ধর্মীয় েবাধ ও
প্েররণা  হেতই  বাংলােদেশর  বহু  মুসলমান  কিব-সািহত্িযক  বাংলা  ভাষায়  মার্িসয়া  রচনা  কেরন।  এ  সািহত্যধারা
সম্পর্েক সািহত্িযক আব্দুল কািদর বেলন : ‘ধর্মীয় পুস্তকািদ ছাড়া আর এক ধরেনর পুিথেত উর্দু,ফার্িসর আিধক্য
েদখা  যায়।  েস  সমস্ত  পুিথ  সািহত্েযর  অিধকাংশই  রিচত  হেয়েছ  মুহররেমর  মর্মান্িতক  ঘটনােক  উপলক্ষ  কের  ।  ইমাম
েহাসাইেনর  িনদারুণ  হত্যা  কািহনীর  িভত্িতেত  বাঙ্গালায়  েয  িবরাট  পুিথ  সািহত্য  গেড়  উেঠেছ,  আিম  তার  নামকরণ
কেরিছ  ‘মার্িসয়া  সািহত্য’।  মহাজন  পদাবলী,নাথ  গীিতকা,মঙ্গলকাব্য  ৈচতন্য  সািহত্য  প্রভৃিত  েযমন  উপাদান  ও
প্রকাশ  রূেপর  িদেক  িদেয়  পরস্পর  হেত  পৃথক,েতমিন  বাঙালার  এই  মার্িসয়া  সািহত্য  িবষয়বস্তু  ও  বাকভঙ্িগেত

’সম্পূর্ণ  স্বতন্ত্র।

মার্িসয়া  কাব্য  রচনার  ক্েষত্ের  কিবগণ  চট্টগ্রাম,  ঢাকা,  মুর্িশদাবাদ,  হুগলী  প্রভৃিত  অঞ্চেল  সুবাদার  অথবা
শাসন  কর্তৃপক্েষর  প্রত্যক্ষ  সাহায্য  ও  উৎসাহ  লাভ  করেতন  বেল  মেন  হয়।  অন্যান্য  অঞ্চল  মুসিলম  সািহত্য  ও
সংস্কৃিতর পীঠস্থানরূেপ পিরগিণত হবার বহু পূর্েবই চট্টগ্রােম মুসলমানেদর উপিনেবশ স্থািপত হয়। তখন হেতই
এখােন  সমুমদ্রগামী  বিণক  ও  ধর্মপ্রচারকগণ  ঘািট  িনর্মাণ  কেরিছেলন  ।  ফেল  পূর্ব  ও  উত্তরবঙ্েগ  েয  মুসিলম

শাসকেগাষ্ঠী  গেড়  ওেঠ  তার  মূেল  চট্টগ্রােমর  অবদান  অেনক  খািন।

চট্টগ্রােমর ন্যায় অন্যান্য েকন্দ্রস্থেল এবং তৎসন্িনিহত অঞ্চলসমূেহ ফার্িসও উর্দু ভাষায় কাব্য চর্চাও
যেথষ্ট হেতা। মুহররেমর সময় কিবগেণর রিচত মার্িসয়া কাব্য ও কিবতা পাঠ হেতা। বাংলােদেশর িশয়া শাসক বা নবােবর
পৃষ্ঠেপাষকতায়  ইমামবাড়াগুেলােত  মজিলস  অনুষ্ঠান  জাকজমেকর  সােথ  পািলত  হেতা।  এ  কারেণ  কারবালা  কািহনী
রাজধানীসহ তৎসন্িনিহত অঞ্চেলর মানুেষর কােছ িবেশষভােব পিরিচত হেয় ওেঠ এবং জনমেন িবরাট প্রভাব িবস্তার কের



। েকােনা কারেণ রাজ্েযর শাসক ও কর্তৃপক্ষ রদবদল হেলও েদেশর মুসিলম জনসাধারণ বংশ পরস্পরায় কারবালার করুণ ও
মর্মস্পর্শী কািহনীর প্রিত িচরিদনই হৃদেয়র টান অনুভব কের এেসেছ। শুধু তা-ই নয় ধর্মীয় কারেণ ইমাম েহাসাইন
(আ.) -এর আত্মত্যাগ সম্পর্িকত কািহনী মুসিলম নর-নারীর িনকট িচরিদন গভীর শ্রদ্ধা েপেয় এেসেছ। দীর্ঘকাল যাবত

মুসলমানরা িহন্দুগেণর পুরান পচালী শুেন সািহত্য রস িপপাসা িমিটেয়েছন।

পরবর্তীকােল  তােদর  সমাজ  মানেস  পিরবর্তেনর  সূত্রপাত  হয়।  তারা  িনেজেদর  ঐিতহ্য  িনর্ভর  কাব্য  কািহনী  পাঠ
করবার  জন্য  ব্যাকুল  হেয়  উঠেলা  এবং  এ  প্রেয়াজেনর  তািগেদই  ইসলাম  ধর্ম  ও  সংস্কৃিতিভত্িতক  সািহত্েযর
সূত্রপাত।  এ  সািহত্েযর  অন্যতম  শাখা  িহসােবই  বাংলা  সািহত্েযর  সৃষ্িট  হয়।  কিবগণ  মুসিলম  ঐিতহ্য  িনর্ভর
কািহনী গ্রহণ করেলন বেট িকন্তু কাব্েযর কাঠােমার েকােনা পিরবর্তন করেলন না। কাব্য কাঠােমা বাঙািল িহন্দু

কিব রিচত পুরান পচালীর ন্যায় রেয় েগল। মুসলমান কিবগণ পুরান এর প্রভাব অিতক্রম করেত পােরিন।

যা েহাক এ সকল সািহত্েযর মধ্েয দু’িট ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারা : সপ্তদশ-অষ্টাদশ ও ঊনিবংশ শতাব্দীেত
‘হির  বংশ’  প্রভৃিতর  অনুসরেণ  ‘নবী  বংশ’  এবং  ‘শ্রীকৃষ্ণ  িবজয়’,  ‘পাণ্ডব  িবজয়’  প্রভৃিতর  অনুসরেণ  ‘রসূল  িবজয়’,
‘মুহাম্মদ  িবজয়’,কাসাসুল  আম্িবয়া  প্রভৃিত  পয়গম্বরেদর  কািহনী  মূলক  কাব্যািদ  রচনা  ।  দ্িবতীয়  ধারা  :  হযরত
রাসূলুল্লাহর  পরবর্তী  খিলফাগেণর  িবজয়  অিভযােনর  বীরত্ব  ব্যঞ্জক  কথা  ও  ইমাম  েহাসাইেনর  কারবালার  যুদ্েধর

করুণ কািহনীর ওপর িভত্িত কের সািহত্য রচনা ।

দ্িবতীয় ধারার কাব্যগুেলার সাধারণ নাম ‘জঙ্গনামা’। ‘জঙ্গনামা’র িবষয়ব অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী। বাঙািল
মুসলমানেদর িনকট এ কাব্েযর কদর হেয়িছল অত্যন্ত েবিশ । প্রকৃতপক্েষ এ জঙ্গনামা বা বাংলা মার্িসয়ার মাধ্যেম
বাঙািল  মুসলমানরা  তােদর  প্রােণর  কথা  প্রিতধ্বিনত  হেত  শুনেলন  এবং  এর  মাধ্যেম  তােদর  অতীত  ঐিতেহর  প্রিত
শ্রদ্ধা  প্রদর্শন  করেত  িশখেলন।  বাংলা  মার্িসয়া  কাব্যগুেলা  প্রধানত  অনুবাদ  সািহত্য  িহসােবই  গেড়  ওেঠ।
বাঙািল কিবগণ যিদও মূলত ফার্িস ও উর্দু কাব্েযর ভাব-কল্পনা ও ছায়া আশ্রয় কের তােদর কাব্যািদ রচনা কেরিছেলন
তথািপ  এগুেলার  মধ্েয  যেথষ্ট  েমৗিলকতা  িছল  ।  ফেল  এ  কাব্যগুেলা  এক  প্রকার  অিভনব  সৃষ্িট  হেয়  দািড়েয়  িছল  ।
সুদূর আরব ও পারস্েযর মানুেষর কািহনী কাব্যাকাের িলিপবদ্ধ করেত িগেয় কিবগণ েয িশল্পরস ও পিরকল্পনার আশ্রয়
গ্রহণ কেরেছন তা অনকক্েষত্ের অবাস্তব ও উদ্ভট হেয়েছ। এেত মেন হয় বাঙািল কিবগণ মািটর প্রভাব অিতক্রম করেত

পােরিন।

বাংলা  ভাষায়  ‘জয়নেবর  েচৗিতশা’  নামীয়  একখানা  মার্িসয়া  কাব্য  পাওয়া  িগেয়েছ।  এিট  েষাড়শ  শতাব্দীর  কিব  েশখ
ফয়জুল্লাহ রিচত। আপাতত অন্য েকান পুিথ আিবস্কৃত না হওয়ায় এ কাব্যখািনেক মার্িসয়া সািহত্েয প্রাচীনতম রচনা
িহসােব গ্রহণ কেরা যায়। এেত কারবালার করুণ কািহনীর সােথ ইমাম েহাসাইেনর েবান িবিব যায়নােবর িবলাপ বর্িণত
হেয়েছ।  সম্প্রিত  অধ্যাপক  আলী  আহম্মদ  কর্তৃক  আিবষ্কৃত  েষাড়শ  শতাব্দীর  কিব  েদৗলত  উিজর  বাহরাম  খােনর  রিচত
‘জঙ্গনামা’র  সংবাদ  পাওয়া  িগেয়েছ।  পুিথখািনর  মাত্র  কেয়ক  পাতা  পাওয়া  িগেয়েছ।  এিট  েশখ  ফয়জুল্লাহর  সমসামিয়ক

বেল ধারণা করেছন ঐিতহািসকগণ।

এরপের  চট্টগ্রােমর  েলাকপ্িরয়  কিব  মুহাম্মদ  খান  ‘মাকতাল  েহােসন’  কাব্য  রচনা  কেরন  ১৬৪৫  সেন,  যা  অত্যন্ত
জনপ্িরয় কাব্য। মুহম্মাদ খােনর এ কাব্য বাংলার িবিভন্ন অঞ্চেল অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্িতর সােথ পিঠত হেতা।



রংপুেরর  কিব  হায়াৎ  মামুেদর  ‘জঙ্গনামা’  ১৭২৩  সােল  রিচত  হয়  এবং  পূর্ববঙ্েগর  িসেলেটর  কিব  হািমেদর  ‘সংগ্রাম
হুসন’  কাব্েযর  অনুিলিপ  হয়  ১৭৪১  সােল।  হয়েতা  কিব  মূল  কাব্য  এর  অেনক  পূর্েবই  রচনা  কেরিছেলন  ।  হায়াত  মামুদ

উত্তরবঙ্েগর একজন শ্েরষ্ঠ কিব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম িদেক পশ্িচমবঙ্েগ মুসলমানেদর বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় েয ধারার সূত্রপাত হয় তােত
বহু কিব মার্িসয়া কাব্য রচনায় যত্নবান হেয়িছেলন । এ ধারার প্রথম ও শ্েরষ্ঠ কিব গরীবুল্লাহ। িতিন ‘জঙ্গনামা’
কাব্য  প্রণয়ন  কেরন।  ফিকর  গরীবুল্লাহ  ফার্িস-উর্দু-িহন্িদ  শব্দ  িমশ্িরত  বাংলা  ভাষার  এক  নতুন  ধরেনর
সািহত্য  সৃষ্িটর  সূচনা  কেরন।  তৎপর  রােঢ়র  িহন্দু  কিব  রাধাচরণ  েগােপর  ‘ওফাৎনামা’  এবং  ইমাম  গেণর  িবেশষ
উল্েলখেযাগ্য  কাব্য  দু’খািন  পশ্িচমবঙ্েগর  ‘এমাম  এেনর  েকচ্ছা’  েবালপুর  িনেকতেনর  েলাহাগুিড়  গ্রাম  হেত

আিবস্কৃত  হয়।

ঊনিবংশ শতাব্দীেত পশ্িচমবঙ্েগর ভূরশুই কানপুর পরগনা হেত মুন্সী েজানাব আলীর ‘শহীেদ কারবালা’ প্রকািশত হয়।
সাদ আলী ও আব্দুল ওহাব ‘শহীেদ কারবালা’র কাব্যধারা সংেযাজন কেরন। মুসলমানী বাঙলায় রিচত পুিথর আিদ কিব ফকীর
হািববুল্লাহ  ফার্িস-উর্দু-িহন্দী  িমশ্িরত  বাংলা  ভাষায়  কাব্য  রচনার  েয  রীিত  চালু  কেরিছেলন  তা  বর্তমান
সমেয়ও  হেয়  আসেছ।  অিত  আধুিনককােলর  কিবেদর  মধ্েয  রংপুেরর  মুহাম্মদ  ইসহাক  দাস্তান  ‘শহীদ  কারবালা’  এবং

চট্টগ্রােমর  কাজী  আিমনুল  হেকর  ‘জঙ্েগ  কারবালার’  নাম  উল্েলখেযাগ্য।

ঊনিবংশ শতাব্দীর েশষ ভােগ িসেলেটর অিশক্িষত, অর্ধিশক্িষত মুসলমানগেণর মধ্েয এক প্রকার নাগরীিলিপেত বাঙলা
সািহত্য চর্চা হেতা। েদবনাগরী ভাষা হেত এিট িভন্ন প্রকৃিতর। এিট প্রধানত িসেলেটর মুসলমানেদর মধ্েয চালু
িছল বেল এর নাম ‘িসেলিট নাগরী’। এ িলিপেত বাংলা কাব্য রচনার রীিত শুধু িসেলট অঞ্চেলই সীমাবদ্ধ িছল । স্থানীয়
মুসলমানরাই  িছেলন  এ  কাব্েযর  পৃষ্ঠেপাষক।  ঊনিবংশ  শতাব্দীর  েশষ  ভাগ  হেত  এ  িলিপেত  কাব্যািদ  রচনা  যথারীিত
চালু হয়। নানা িবষয়ক কাব্েযর মধ্েয মার্িসয়া ধারার কাব্য অন্যতম। িসেলিট নাগরী িলিপেত বাংলা ভাষায় একখািন
জঙ্গনামা কাব্য েলেখন ওয়ািহদ আলী নামক এক কিব। ওয়ািহদ আলীর বািড় িছল সুনামগঞ্জ েজলার েষালঘর েমৗজায়। তার

রিচত জঙ্গনামা পাঁচশ’ পৃষ্ঠার এক সুবৃহৎ কাব্য।

আধুিনক কােলর কিব-সািহত্িযকগণ বহু কিবতা ও কাব্য রচনা কের বাংলা মার্িসয়া সািহত্য ভাণ্ডারেক িবকিশত কের
েগেছন। আধুিনক বাংলা সািহত্েযর শ্েরষ্ঠ কিব নজরুল ইসলাম মুহররম ও কারবালা কািহনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংেশর
ওপর িভত্িত কের অেনক কিবতা ও ইসলামী গান রচনা কেরেছন । বাংলােদেশর পল্লী অঞ্চলসমূেহ বহু েলাককিব কারবালার
কািহনীর  িবষাদ  অংশ  অবলম্বেন  অসংখ্য  পল্লীগান  রচনা  কেরেছন  যা  এ  েদেশর  িবস্তৃত  জনপেদ  আপামর  জনসাধারেণর
অন্তের  েবদনার  করুণ  ভাব  সৃষ্িট  কেরেছ।  কারবালা  কািহনীর  িবেশষ  িবেশষ  অংশ  অবলম্বেন  রিচত  পল্লীগানগুেলার
অিধকাংশ জারী িহসােব রিচত ও পিঠত হেয়েছ। জারীগান ছাড়াও বাংলা মার্িসয়া বাংলা সািহত্েযর ভাণ্ডারেক সমৃদ্ধ
কেরেছ।  মার্িসয়ার  তাল  ও  সুর  িবষােদ  পিরপূর্ণ  ।  বাংলা  মার্িসয়া  সািহত্য  এবং  সংগীত  মুসলমানেদর  ধর্মীয়
পটভূিমেক উপলক্ষ কেরই গেড় ওেঠ এবং ক্রমিবকােশর ধারাবািহকতায় বাংলা ভাষা ও সািহত্যেক সমৃদ্ধ করেত অগ্রণী

ভূিমকা েরেখেছ।

প্রবন্ধিট ভারেতর িবদ্যাসাগর িবশ্বিবদ্যালেয় েলখেকর এম িফল গেবষণায় িথিসস অবলম্বেন রিচত।*



 

পিবত্র আহেল বাইেতর মুহাব্বাত ঈমােনর অংশিবেশষ। আর তােদর প্রিত কৃত পাশিবক অত্যাচােরর কািহনী ভুেল যাওয়ার‘
মেতা নয়। হযরত েহাসাইন (রা.) এবং তার সাথীেদর ওপর িনপীড়নমূলক ঘটনা এবং হৃদয়িবদারক শাহাদাত যার অন্তের েশাক

’এবং েবদনা সৃষ্িট কের না, েস মুসলমান েতা নয়ই, মানুষ নােমরও অেযাগ্য।

(.মুফতী শফী (রহ


